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ভূমিকা

﷽

الحمد لله وحده، والصلاة و السلام على من لا نبي بعده، وعلى آله و صحبه 

و من والاه، أما بعد

“আলহামদুলিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়া সাল্লামের 
বৈশিষ্টট্যগুলো�ো সীরাতের একটি গুরুত্বপূর্্ণ বিষয়। এ বিষয়়ের উপর 
আমি কিছু আলো�োচনা করেছিলাম। সে আলো�োচনা গুলো�োর উপর 
ভিত্তি করে আরো�ো কিছু তথ্্য-উপাত্তসহ খুব সুন্দরভাবে বইটি 
রচনা করা হয়়েছে। আমি পাণ্ডুলিপিট ি একবার চো�োখ বুলিয়়েছি। 
আশা করি এতে পাঠক অনেক উপকৃত হবেন ইন-শা-আল্লাহ”।

ড. মো�োহাম্মদ ইমাম হো�োসাইন
সহকারী অধ্্যযাপক
আরবী বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্্যযালয়
গাজীপুর, বাংলাদেশ
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সংকলকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তা'আলার, যিনি 
আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। অ-গনিত দরুদ 
ও সালাম বর্্ষষিত হো�োক প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়়াসাল্লামের প্রতি-যাকে বিশ্বজাহানের জন্্য রহমত স্বরুপ প্রেরণ 
করা হয়়েছে।‌ শান্তি বর্্ষষিত হো�োক তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর 
সাহাবীদের ওপর, যারা ইসলামের জন্্য ত্্যযাগ করেছেন নিজেদের 
সর্্বস্ব।

আমি একটা বই লিখবো�ো ভাবছিলাম, কিন্তু মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) এর 
সম্পর্্ককে সীরাত লিখবো�ো এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এক 
দ্বীনী ভাই আমাকে সীরাত সম্পর্্ককে বই লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 
আর সেই সাথে ডঃ মো�োহাম্মদ ইমাম হুসাইন-এর লেকচার সমূহ 
থেকে কিছু বৈশিষ্টট্য পাওয়়ায় বইটি লিখতে সহজ হয়়েছে, তিনি 
বইটি প্রকাশ করার জন্্য যথাসাধ্্য সহযো�োগিতা করেছেন। শুরু 
থেকে শেষ অবধি বইটি পাঠকের হাতে পৌ�ৌছানো�ো পর্্যন্ত যারাই 
আমাকে সহযো�োগিতা করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা 
উভয় জগতে তাদের কল্্যযাণ দান করুন।

একটা পবিত্র, শুভ্র আর স্বপ্নময় জীবনের উপাখ্্যযান হলো�ো নবিজি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের বিশেষ খুসুসিয়়াত সমূহ বা 
খাসাইসে রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বা রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বৈশিষ্টট্য সমূহ।

বইটি লিখবার পিছনে আমার আরও উদ্দেশ্্যযে রয়়েছে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের জীবন সম্পর্্ককে, তাঁর বিশেষ 
বৈশিষ্টট্য সম্পর্্ককে যত জানবো�ো, পড়বো�ো, বুঝবো�ো, ততই শিরক, 
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সম্পাদকের কথা

 ُ َّ
هُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّه

َ
لا مُضِلَّ ل

َ
سْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِه الله ف

َ
حْمَدُهُ وَن

َ
ِ ن

َّ
حَمْدَ لِِلَّه

ْ
إِنَّ ال

 اُلله وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
َّ

هَ إِلَّا
َ
 إِل

َ
نْ لَا

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
هُ وَأ

َ
لا هَادِي ل

َ
ف

ا بَعْدُ مَّ
َ
هُ أ

ُ
عَبْدُهُ وَرَسُول

সংক্ষিপ্ত হামদ ও ছানা পেশ করছি মহান আল্লাহ তাআলার সমীপে 
যিনি দয়়া করে আমাদেরকে উত্তম কর্্মমের একটি মহতী উদ্যোগ 
গ্রহণের তৌ�ৌফিক দান করেছেন। অতঃপর সলাত ও সালাম বর্্ষষিত 
হো�োক মানবতার সর্বোচ্চ আসনে আসীন ও সর্বোত্তম চরিত্র ও 
বৈশিষ্ট্যে ভূষিত, বিশ্বে আগত মানবজাতির নেতা, এমনকি শ্রেষ্ঠ 
মানবমণ্ডলী নবী-রাসূলগণেরও নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়়াসাল্লামের উপর।

অতঃপর কথা, “শতগুনে নবীজি (صلى الله عليه وسلم)” শিরো�োনামে সংকলিত 
কিতাবটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্্যন্ত পড়়েছি। এতে প্রয়োজনীয় 
সামান্্য কিছু পরিবর্্তন, পরিবর্্ধন, সংশো�োধনী ও টিকা সংযো�োজনের 
কাজ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় 
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামকে সকল দিক দিয়়ে 
কামালিয়়্যযাত তথা পূর্্ণতা দান করেছেন। তাঁকে অন্্যযান্্য সকল 
মানুষ এমনকি সকল নবী-রাসূলগণেরও নেতা বানিয়়েছেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন

قٍ عَظِيمٍ
ُ
ل

ُ
ى خ

َ
عَل

َ
كَ ل وَ إِنَّ

তুমি অবশ্্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা কলামঃ 8 )
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সকল নবী, রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এর উপর 
ঈমান আনবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা যুগে যুগে যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে 
পাঠিয়়েছেন সমস্ত নবী-রাসূলদের থেকে এই অঙ্গীকার বা ওয়়াদা 
নিয়়েছেন যে, যখন তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়়াসাল্লাম আসবে তখন তাঁরা রাসূল (صلى الله عليه وسلم) এর উপর ঈমান আনবে 
এবং তাকে সাহায্্য করবে, সহযো�োগিতা করবে। একবার সমস্ত 
নবীদের থেকে সমস্ত রাসূলদের থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
এই ওয়়াদাটা নিয়়েছেন। কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় 
যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লাম থেকে এই 
ওয়়াদাটা নেননি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের 
নবুওয়়াত প্রাপ্তির একটি প্রমাণ তিনি যে শেষ নবী। কিন্তু নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের পরে যেহেতু কিয়়ামত পর্্যন্ত 
কো�োন নবী নেই, এজন্্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লাম 
থেকে এই ওয়়াদা নেওয়়া হয়নি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা কুরআনে কারীমে বলেছেন,

مۡ رَسُوۡلٌ 
ُ

ءَک
ٓ
مَّ جَا

ُ
مَۃٍ ث

ۡ
نۡ کِتٰبٍ وَّ حِک مۡ مِّ

ُ
یۡتُک

َ
ت

ٰ
 ا

ۤ
ا
َ َ
نَ لَم بِیّٖ

اقَ النَّ
َ
ُ مِیۡث ّٰ

 اللّٰه
َ

ذ
َ

خ
َ
 ا

ۡ
وَ اِذ

مۡ 
ُ

لِک
ٰ
ی ذ

ٰ
مۡ عَل

ُ
ت

ۡ
ذ

َ
خ

َ
مۡ وَ ا

ُ
رَرۡت

ۡ
ق

َ
الَ ءَا

َ
ؕ ق هٗ  تَنۡصُرُنَّ

َ
نَّ بِهٖ وَ ل

ُ
تُؤۡمِن

َ
مۡ ل

ُ
ا مَعَک

َ
ِ
ّ

قٌ لِّم صَدِّ مُّ

هِدِیۡنَ  نَ الشّٰ مۡ مِّ
ُ

ا مَعَک
َ
ن

َ
هَدُوۡا وَ ا

ۡ
اش

َ
الَ ف

َ
ا ؕ ق

َ
رَرۡن

ۡ
ق

َ
ا ا

ۤ
وۡ

ُ
ال

َ
اِصۡرِیۡ ؕ ق

“আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন 
যে, আমি তো�োমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; 
তারপর তো�োমাদের কাছে যা আছে তার সত্্যযায়নকারীরূপে যখন 
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সাহাবীরা হল এই উম্মতের 
আমানাহ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লাম যতদিন সাহাবীদের 
মধ্্যযে ছিলেন ততদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের 
জীবদ্দশায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত আযাব ও ফেতনা 
থেকে সাহাবীদেরকে রক্ষা করেছেন। অর্্থথাৎ সমস্ত আযাব এবং 
ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়়ার বড় একমাত্র মাধ্্যম রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়়াসাল্লাম। আবার নবী (صلى الله عليه وسلم) বলেন, আমার সাহাবীরা 
হল এই উম্মতের আমানাহ। অর্্থথাৎ আমার সাহাবীরা যতদিন 
আমার উম্মতের মধ্্যযে থাকবে ততদিন এই উম্মতের মধ্্যযে ফেতনা 
প্রবেশ করবে না। 

মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

فِرُوۡنَ 
ۡ
بَهُمۡ وَ هُمۡ یَسۡتَغ ِ

ّ
ُ مُعَذ ّٰ

انَ اللّٰه
َ
تَ فِیۡهِمۡ ؕ وَ مَا ک

ۡ
ن

َ
بَهُمۡ وَ ا ِ

ّ
ُ لِیُعَذ ّٰ

انَ اللّٰه
َ
وَ مَا ک

“আর আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্্যযে থাকবেন অথচ 
তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা 
ক্ষমা প্রার্্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন”। [সূরা আল-

আনফাল, আয়়াত : ৩৩]

তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লাম যতদিন তাদের 
মধ্্যযে ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী (صلى الله عليه وسلم) এর বরকতে ওই 
উম্মতের উপরে কো�োন আযাব নাযিল করেননি। এই বিষয়টি আরও 
সুস্পষ্ট করেছেন,
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জান্নাতের ভিতরে উচ্চস্থান প্রদান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়়াসাল্লামকে 
১.আল-ওয়়াসীলা

২.আল-ফাদীলাহ 

৩. মাকামে মাহমুদ দান করেছেন 

আল-অছিলা জান্নাতের ভিতরে এমন একটি স্থান যে স্থানটি 
জান্নাতের মধ্্যযে সবচাইতে উন্নত, সবচেয়়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা তাঁকে দান করেছেন আল-ফাদীলাহ। 
ফাদীলাহ মানে মর্্যযাদা, শ্রেষ্ঠত্ব। কিয়়ামতের ময়দানে সর্্বপ্রথম 
যিনি শাফায়়েত করবেন তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়়াসাল্লাম। নবী (صلى الله عليه وسلم) প্রথম মানুষ যাকে কবর থেকে উত্্ততোলন 
করবেন। এইভাবে কেয়়ামতের ময়দানে তার অসংখ্্য ফাদীলা, 
অসংখ্্য মর্্যযাদা রয়়েছে।

আর একটি স্থান হল মাকামে মাহমূদ বা প্রশংসিত স্থান। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা কুরআনে কারীমে বলেছেন,

حۡمُوۡدًا  امًا مَّ
َ

کَ مَق کَ رَبُّ
َ
بۡعَث نۡ یَّ

َ
ی ا

ۤ
کَ ٭ۖ عَ�سٰ

َّ
 ل

ً
ۃ

َ
افِل

َ
دۡ بِهٖ ن تَهَجَّ

َ
یۡلِ ف

َّ
وَ مِنَ ال

“আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, এটা আপনার 
জন্্য অতিরিক্ত। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করবেন প্ৰশংসিত স্থানে”। [সূরা আল-ইসরা (বনী ইসরাঈল),আয়়াত : ৭৯]

আলো�োচ্্য আয়়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়়াসাল্লামকে 
মাকামে মাহমূদের ওয়়াদা দেয়়া হয়়েছে। মাকামে মাহমূদ শব্দদ্বয়়ের 
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হাওযে কাউসার প্রদান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়়াসাল্লামকে হাওযে কাউসার দান করেছেন। 

হাউজে কাউসার আল্লাহ তা'আলা আর কো�োনো�ো নবী রাসূলকে দেন 
নি। এটা একমাত্র খুসুসিয়়াত। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা কুরআনে কারীমে সূরা আল-
কাউসার নামে একটি সূরা অবতীর্্ণ করেছেন।

رَ ؕ 
َ
وۡث

َ
ک

ۡ
یۡنٰکَ ال

َ
عۡط

َ
 ا

ۤ
ا اِنَّ

“নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার‌ দান করেছি”। [সূরা আল-কাউসার, 

আয়়াত : ১]

حَرۡ 
ۡ
کَ وَ ان صَلِّ لِرَبِّ

َ
ف

“কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্্যযে সালাত আদায় করুন 
এবং কুরবানী করুন”। [সূরা আল-কাউসার, আয়়াত : ২]

رُ
َ
بۡت

َ ۡ
کَ هُوَ الۡا

َ
انِئ

َ
اِنَّ ش

“নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পো�োষণকারীই তো�ো নির্্ববংশ”। [সূরা আল-

কাউসার, আয়়াত : ৩]

অসংখ্্য হাদীসে এই সম্পর্্ককে বর্্ণনা এসেছে তার মধ্্যযে থেকে 
কয়়েকটি যেমন,

ةِ  جَنَّ
ْ

سِيرُ فِي ال
َ
ا أ

َ
ن

َ
الَ بَيْنَمَا أ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم ق سُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ النَّ

َ
ن

َ
أ

رُ 
َ
وْث

َ
ك

ْ
ا ال

َ
الَ هَذ

َ
ا يَا جِبْرِيلُ ق

َ
تُ مَا هَذ

ْ
ل

ُ
فِ ق جَوَّ

ُ ْ
رِّ الْم تَاهُ قِبَابُ الدُّ

َ
ا بِنَهَرٍ حَاف

َ
ن

َ
ا أ

َ
إِذ

ُ
كَّ هُدْبَة

َ
رُ ش

َ
ف

ْ
ذ

َ
وْ طِيبُهُ مِسْكٌ أ

َ
ا طِينُهُ أ

َ
إِذ

َ
كَ ف اكَ رَبُّ

َ
عْط

َ
ذِي أ

َّ
ال
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দু’চো�োখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর জাগ্রত

আমরা যখন ঘুমাই আমাদের চো�োখ ঘুমায়-অন্তরও ঘুমায়। কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন দুচো�োখ 
ঘুমাতো�ো কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকতো�ো। এ ব্্যযাপারে অসংখ্্য সহীহ 
হাদীস আছে এর মধ্্যযে,    

تْ 
َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
 رَ�ضِيَ اُلله عَنْهَا ك

َ
ة

َ
لَ عَائِش

َ
هُ سَأ نَّ

َ
حْمَنِ أ  بْنِ عَبْدِ الرَّ

َ
مَة

َ
بِيْ سَل

َ
عَنْ أ

فِيْ  يَزِيْدُ  انَ 
َ
ك مَا  تْ 

َ
ال

َ
ق رَمَضَانَ  فِيْ  وسلم  عليه  الله  صلى  اِلله  رَسُوْلِ   

ُ
ة

َ
صَلَا

لْ عَنْ 
َ
سْأ

َ
 ت

َ
لَا

َ
عَاتٍ ف

َ
رْبَعَ رَك

َ
يْ أ

ّ
 يُصَلِ

ً
عَة

ْ
 رَك

َ
رَة

ْ
ى إِحْدَى عَش

َ
يْرِهِ عَل

َ
 فِيْ غ

َ
رَمَضَانَ وَلَا

يْ 
ّ

مَّ يُصَلِ
ُ
وْلِهِنَّ ث

ُ
لْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَط

َ
سْأ

َ
 ت

َ
لَا

َ
رْبَعًا ف

َ
أ يْ 

ّ
مَّ يُصَلِ

ُ
وْلِهِنَّ ث

ُ
حُسْنِهِنَّ وَط

بِي
ْ
ل

َ
 يَنَامُ ق

َ
نَامُ عَيْنِيْ وَلَا

َ
الَ ت

َ
وْتِرَ ق

ُ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
نَامُ ق

َ
تُ يَا رَسُوْلَ اِلله ت

ْ
قُل

َ
ا ف

ً
ث

َ
لَا

َ
ث

“আবূ সালামাহ ইবনু ‘আবদুর রাহমান (রহ.) হতে বর্্ণণিত যে, 
তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রমাযান মাসে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাত কেমন 
ছিল? ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রমাযান মাসে ও অন্্যযান্্য সব মাসের রাতে এগারো�ো রাক‘আতের 
অধিক সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক‘আত পড়তেন। 
এ চার রাক‘আত আদায়ের সৌ�ৌন্দর্্য ও দীর্্ঘতা সম্পর্্ককে জিজ্ঞেস 
করো�ো না। অতঃপর আরো�ো চার রাক‘আত সালাত আদায় করতেন। 
এ চার রাক‘আতের সৌ�ৌন্দর্্য ও দীর্্ঘতা সম্পর্্ককে জিজ্ঞেস করো�ো না। 
অতঃপর তিন রাক‘আত আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর সালাত আদায়ের পূর্্ববে ঘুমিয়ে 
পড়েন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার 
চো�োখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না”। [সহীহ বুখারী: ৩৫৬৯, সহীহ মুসলিম: ৭০৬] 
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অঙ্গ-প্রতঙ্গে শুভ্রতা দান

এই উম্মত কিয়়ামতের ময়দানে শুভ্র অঙ্গ- প্রতঙ্গ হয়়ে আসবেন। 

ওযুর অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলো�োকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা 
কিয়়ামতের ময়দানে শুভ্রতা দান করবেন। এগুলো�ো থেকে আলো�োর 
নূর বের হবে, দেখেই বো�োঝা যাবে উম্মতে মুহাম্মদী। এ ব্্যযাপারে 
অসংখ্্য হাদীস রয়়েছে তার মধ্্যযে একটি,

بْعَدُ 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم ‏«‏ إِنَّ حَوْ�ضِي لأ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّه

َ
الَ ق

َ
، ق

َ
يْفَة

َ
عَنْ حُذ

جُلُ  ودُ الرَّ
ُ

مَا يَذ
َ

ودُ عَنْهُ الرِّجَالَ ك
ُ
ذ

َ
ي لأ ِ

ّ
فْ�سِي بِيَدِهِ إِن

َ
ذِي ن

َّ
 مِنْ عَدَنٍ وَال

َ
ة

َ
يْل

َ
مِنْ أ

رِدُونَ 
َ
عَمْ ت

َ
الَ ‏«‏ ن

َ
نَا ق

ُ
عْرِف

َ
ِ وَت

َّ
وا يَا رَسُولَ اللَّه

ُ
ال

َ
 عَنْ حَوْضِهِ ‏«‏ ‏.‏ ق

َ
رِيبَة

َ
غ

ْ
الِإبِلَ ال

مْ ‏«‏ ‏.‏
ُ

يْرِك
َ
حَدٍ غ

َ
يْسَتْ لأ

َ
وُضُوءِ ل

ْ
ارِ ال

َ
لِينَ مِنْ آث ا مُحَجَّ رًّ

ُ
ىَّ غ

َ
عَل

“হুযাইফাহ (রাযিঃ) হতে বর্্ণণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার হাওয (হাওযে কাওসার) 
আইলা থেকে আদান এর দূরত্ব পরিমাণ দীর্্ঘ। সে মহান সত্তার 
কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তা থেকে কিছু মানুষকে 
এমনভাবে তাড়়াবো�ো যেমন কো�োন ব্্যক্তি অপরিচিত উটকে তার 
পানির কূপ থেকে তাড়়িয়়ে দেয়। লো�োকেরা জিজ্ঞেস করলঃ হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সেদিন আমাদেরকে চিনতে পারবেন? 
তিনি বললেন, হ্্যযাাঁ। ওযুর প্রভাবে তো�োমাদের চেহারা ও হাত-পা 
থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি ছড়়িয়়ে পড়়া অবস্থায় তো�োমরা আমার নিকট 
উপস্থিত হবে। এটা তো�োমাদের ছাড়়া অন্্য উম্মতের জন্্যযে হবে 
না”। [সহীহ মুসলিম : ২৪৮] 
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সাওমে বেসাল বা অনবরত রো�োজা

শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের জন্্য সাওমে 
বেসাল বা অনবরত বা একাধারে রো�োজা রাখাকে মহান আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা বৈধ করে দিয়়েছেন। উম্মতের জন্্য বৈধ 
নয়। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্্ণণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَمُ، 
ْ
ط

ُ
أ ي  ِ

ّ
إِن مْ 

ُ
مِنْك حَدٍ 

َ
أ
َ
ك سْتُ 

َ
ل الَ: 

َ
ق وَاصِلُ، 

ُ
ت كَ  إِنَّ وا: 

ُ
ال

َ
ق وا، 

ُ
وَاصِل

ُ
ت  

َ
»لا

ى«
َ

سْق
ُ
عَمُ وَأ

ْ
ط

ُ
بِيتُ أ

َ
ي أ ِ

ّ
وْ إِن

َ
ى، أ

َ
سْق

ُ
وَأ

“তো�োমরা সাওমে বেসাল পালন করবে না। লো�োকেরা বলল, আপনি 
যে সাওমে বেসাল করেন? তিনি বললেন, আমি তো�োমাদের মত 
নই। আমাকে পানাহার করানো�ো হয়, (অথবা বললেন) আমি 
পানাহার অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি”। [সহীহ বুখারী : ১৯৬১, সহীহ মুসলিম 

: ১১০৪]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্্ণণিত, তিনি 
বলেন,

وَاصِلُ، 
ُ
ت كَ  إِنَّ وا: 

ُ
ال

َ
ق الوِصَالِ،  عَنِ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّه رَسُولُ  هَى 

َ
»ن

ى«
َ

سْق
ُ
عَمُ وَأ

ْ
ط

ُ
ي أ ِ

ّ
مْ إِن

ُ
ك

َ
ل

ْ
سْتُ مِث

َ
ي ل ِ

ّ
الَ: إِن

َ
ق

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বেসাল পালন করতে 
নিষেধ করেছেন। তখন লো�োকেরা তাঁকে বলল, আপনি যে সাওমে 
বেসাল করেন? তিনি বললেন, আমি তো�োমাদের মত নই। আমাকে 
পানাহার করানো�ো হয়, (অথবা বললেন) আমি পানাহার অবস্থায় 
রাত অতিবাহিত করি”। [সহীহ বুখারী : ১৯৬২]
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সমস্ত মানুষের জন্্য রাসুল (صلى الله عليه وسلم)-এর 
স্ত্রীগণকে বিবাহ করা হারাম 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে বিবাহ 
করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা অন্্যদের জন্্য হারাম করে 
দিয়়েছেন। পৃথিবীর যেকো�োন মহিলার স্বামী মারা গেলে ওই 
মহিলাকে অন্্যদের জন্্য বিবাহ করা হালাল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের স্ত্রীদের বিবাহ করা অন্্যদের 
জন্্য হারাম। এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্টট্য। মহান আল্লাহ বলেন,

یۡرَ نٰظِرِیۡنَ 
َ
عَامٍ غ

َ
ی ط

ٰ
مۡ اِل

ُ
ک

َ
نَ ل

َ
ؤۡذ نۡ یُّ

َ
 ا

ۤ َّ
بِیِّ اِلَّا وۡا بُیُوۡتَ النَّ

ُ
ل

ُ
دۡخ

َ
 ت

َ
مَنُوۡا لَا

ٰ
ذِیۡنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا

ۤ
یٰ

نِسِیۡنَ 
ۡ
مُسۡتَا  

َ
لَا وَ  شِرُوۡا 

َ
ت

ۡ
ان

َ
ف عِمۡتُمۡ 

َ
ط ا 

َ
اِذ

َ
ف وۡا 

ُ
ل

ُ
ادۡخ

َ
ف دُعِیۡتُمۡ  ا 

َ
اِذ کِنۡ 

ٰ
ل وَ   ۙ اِنٰىهُ 

حَقِّ 
ۡ

 یَسۡتَحۡیٖ مِنَ ال
َ

ُ لَا ّٰ
مۡ۫  وَ اللّٰه

ُ
یَسۡتَحۡیٖ مِنۡک

َ
بِیَّ ف انَ یُؤۡذِی النَّ

َ
مۡ ک

ُ
لِک

ٰ
لِحَدِیۡثٍؕ  اِنَّ ذ

مۡ وَ 
ُ

وۡبِک
ُ
هَرُ لِقُل

ۡ
ط

َ
مۡ ا

ُ
لِک

ٰ
ءِ حِجَابٍ ؕ ذ

ٓ
رَا وۡهُنَّ مِنۡ وَّ

ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
تُمُوۡهُنَّ مَتَاعًا ف

ۡ
ل

َ
ا سَا

َ
ؕ وَ اِذ

 بَعۡدِهٖۤ 
ۢ

زۡوَاجَهٗ مِنۡ
َ
ا ا

ۤ
نۡکِحُوۡ

َ
نۡ ت

َ
 ا

ۤ َ
ِ وَ لَا

ّٰ
وۡا رَسُوۡلَ اللّٰه

ُ
ؤۡذ

ُ
نۡ ت

َ
مۡ ا

ُ
ک

َ
انَ ل

َ
وۡبِهِنَّ ؕ وَ مَا ک

ُ
ل

ُ
ق

ِ عَظِیۡمًا 
ّٰ

انَ عِنۡدَ اللّٰه
َ
مۡ ک

ُ
لِک

ٰ
بَدًا ؕ اِنَّ ذ

َ
ا

“হে ঈমানদারগণ! তো�োমাদেরকে অনুমতি দেয়়া না হলে তো�োমরা 
খাবার-দাবার তৈরীর জন্্য অপেক্ষা না করে খাওয়়ার জন্্য নবীর 
ঘরে প্রবেশ করো�ো না। তবে তো�োমাদেরকে ডাকা হলে তো�োমরা 
প্ৰবেশ করো�ো তারপর খাওয়়া শেষে তো�োমরা চলে যেও; তো�োমরা 
কথাবার্্ততায় মশগুল হয়়ে পড়ো না। নিশ্চয় তো�োমাদের এ আচরণ 
নবীকে কষ্ট দেয়, কারণ তিনি তো�োমাদের ব্্যযাপারে (উঠিয়়ে দিতে) 
সংকো�োচ বো�োধ করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্্য বলতে সংকো�োচ বো�োধ 
করেন না। তো�োমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্্দদার 
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নবুওয়়্যযাতের দলিল-কুরআন

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা কুরআনে কারীমের মধ্্যযে 
বলেছেন,

عَظِیۡمَ 
ۡ
نَ ال

ٰ
قُرۡا

ۡ
انِیۡ وَ ال

َ
ث
َ ۡ
نَ الۡم یۡنٰکَ سَبۡعًا مِّ

َ
ت

ٰ
دۡ ا

َ
ق

َ
وَ ل

“আর আমরা তো�ো আপনাকে দিয়়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিত সাতটি 
আয়়াত ও মহান কুরআন”। [সূরা আল-হিজর, আয়়াত : ৮৭]

ওহীর প্রকারভেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামকে দুই রকম ওহি 
দেওয়া হয়েছে। একটি কুরআন অপরটি হাদিস।

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলছেন,

ذِیۡنَ 
َّ
ال وۡدُ 

ُ
جُل مِنۡهُ  عِرُّ 

َ
قۡش

َ
ت ٭ۖ  انِیَ 

َ
ث مَّ ابِهًا 

َ
ش

َ
ت مُّ کِتٰبًا  حَدِیۡثِ 

ۡ
ال حۡسَنَ 

َ
ا لَ  زَّ

َ
ن  ُ ّٰ َ

اَللّٰه

ِ یَهۡدِیۡ 
ّٰ

لِکَ هُدَی اللّٰه
ٰ
ِ ؕ ذ

ّٰ
رِ اللّٰه

ۡ
ی ذِک

ٰ
وۡبُهُمۡ اِل

ُ
ل

ُ
وۡدُهُمۡ وَ ق

ُ
لِیۡنُ جُل

َ
مَّ ت

ُ
هُمۡ ۚ ث وۡنَ رَبَّ

َ
ش

ۡ
یَخ

هٗ مِنۡ هَادٍ 
َ
مَا ل

َ
ُ ف ّٰ

ضۡلِلِ اللّٰه ءُ ؕ وَ مَنۡ یُّ
ٓ
ا

َ
ش بِهٖ مَنۡ یَّ

“আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্্য 
এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের রবকে ভয় 
করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহ, মন বিনম্র 
হয়়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়়ে। এটাই আল্লাহর হিদায়়েত, তিনি 
তা দ্বারা যাকে ইচ্ছে হিদায়়েত করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন 
তার কো�োন হিদায়়েতকারী নেই”। [সূরা আয-যুমার, আয়়াত : ২৩]
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আসমানের দরজার উপরে যাওয়়া 
প্রতিবন্ধকতা

মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমের মধ্্যযে বলেছেন,

هُبًا 
ُ

دِیۡدًا وَّ ش
َ

تۡ حَرَسًا ش
َ
وَجَدۡنٰهَا مُلِئ

َ
ءَ ف

ٓ
مَا سۡنَا السَّ

َ َ
ا لَم نَّ

َ
وَّ ا

“এও যে, আমরা চেয়়েছিলাম আকাশের তথ্্য সংগ্ৰহ করতে কিন্তু 
আমরা দেখতে পেলাম কঠো�োর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ 
পরিপূর্্ণ”। [সূরা আল-জ্বিন, আয়়াত : ৮]

صَدًا  هٗ شِهَابًا رَّ
َ
نَ یَجِدۡ ل

ٰ ۡ
سۡتَمِعِ الۡا مَنۡ یَّ

َ
مۡعِ ؕ ف اعِدَ لِلسَّ

َ
قۡعُدُ مِنۡهَا مَق

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ک نَّ

َ
وَّ ا

“এও যে, আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার 
জন্্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার 
উপর নিক্ষেপের জন্্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়”। [সূরা 

আল-জ্বিন, আয়়াত : ৯]

 ُ َّ
اللَّه �ضَى 

َ
ق ا 

َ
إِذ »‏  الَ ‏ 

َ
ق وسلم  عليه  الله  صلى  بِيَّ  النَّ بِهِ  غُ 

ُ
يَبْل  ،

َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
أ عَنْ 

ى 
َ

عَل ةِ 
َ
سِل

ْ
ل السِّ

َ
ك وْلِهِ 

َ
لِق ضْعَانًا 

ُ
جْنِحَتِهَا خ

َ
بِأ  

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
الْم ضَرَبَتِ  مَاءِ  السَّ فِي  مْرَ 

َ
الأ

وبِهِمْ 
ُ
ل

ُ
زّعَِ عَنْ ق

ُ
ا ف

َ
إِذ

َ
لِكَ ف

َ
هُمْ ذ

ُ
يْرُهُ صَفْوَانٍ ـ يَنْفُذ

َ
الَ غ

َ
الَ عَلِيٌّ وَق

َ
صَفْوَانٍ ـ ق

يَسْمَعُهَا 
َ
بِيرُ، ف

َ
ك

ْ
ال عَلِيُّ 

ْ
ال وَهْوَ  حَقَّ 

ْ
ال الَ 

َ
ذِي ق

َّ
لِل وا 

ُ
ال

َ
مْ، ق

ُ
ك رَبُّ الَ 

َ
ا ق

َ
مَاذ وا 

ُ
ال

َ
ق

 سُفْيَانُ 
َ

رَ ـ وَوَصَف
َ

وْقَ آخ
َ
ا وَاحِدٌ ف

َ
ذ

َ
مْعِ هَك و السَّ

ُ
رِق

َ
مْعِ، وَمُسْت و السَّ

ُ
رِق

َ
مُسْت

دْرَكَ 
َ
مَا أ رُبَّ

َ
وْقَ بَعْضٍ ـ ف

َ
صَبَهَا بَعْضَهَا ف

َ
يُمْنَى، ن

ْ
صَابِعِ يَدِهِ ال

َ
رَّجَ بَيْنَ أ

َ
بِيَدِهِ، وَف

هُ 
ْ

يُدْرِك مْ 
َ
ل مَا  وَرُبَّ هُ 

َ
يُحْرِق

َ
ف صَاحِبِهِ،  ى 

َ
إِل بِهَا  يَرْمِيَ  نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق سْتَمِعَ، 

ُ ْ
الْم هَابُ  ِ

ّ
الش

رْضِ 
َ
ى الأ

َ
قُوهَا إِل

ْ
ى يُل سْفَلُ مِنْهُ حَتَّ

َ
ذِي هُوَ أ

َّ
ى ال

َ
ذِي يَلِيهِ إِل

َّ
ى ال

َ
ى يَرْمِيَ بِهَا إِل حَتَّ

ذِبُ 
ْ

يَك
َ
احِرِ، ف مِ السَّ

َ
ى ف

َ
ى عَل

َ
ق

ْ
تُل

َ
رْضِ ـ ف

َ
ى الأ

َ
تَهِيَ إِل

ْ
ن

َ
ى ت الَ سُفْيَانُ حَتَّ

َ
مَا ق ـ وَرُبَّ
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নবী (صلى الله عليه وسلم)-এর যুগটা সর্্বশ্রেষ্ঠ যুগ

আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কিয়়ামত পর্্যন্ত যতগুলো�ো যুগ আছে‌ 
সমস্ত যুগের মধ্্যযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের 
যুগটা হল সর্্বশ্রেষ্ঠ যুগ। রাসূল (صلى الله عليه وسلم)বলেছেন, আমি যে যুগে আছি 
সেটা হল পৃথিবীর সমস্ত যুগের মধ্্যযে সর্্বশ্রেষ্ঠ যুগ। এটি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লাম ও তার উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্টট্য। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লাম বলেছেন,

تِي  مَّ
ُ
يْرُ أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ‏«‏ خ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّه

َ
الَ ق

َ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، ق

 ‏«‏ 
َ
مْ لا

َ
 أ

َ
الِث

َّ
رَ الث

َ
ك

َ
مُ ذ

َ
عْل

َ
 أ

َ
الَ وَلا

َ
ونَهُمْ ‏«‏ ‏.‏ ق

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
تُ فِيهِمْ ث

ْ
ذِي بُعِث

َّ
رْنُ ال

َ
ق

ْ
ال

و فِيهِمُ 
ُ

مَنُونَ وَيَفْش
َ
 يُؤْت

َ
ونَ وَلا

ُ
ون

ُ
هَدُونَ وَيَخ

ْ
ش

َ
 يُسْت

َ
هَدُونَ وَلا

ْ
وَامٌ يَش

ْ
ق

َ
 أ

ُ
أ

َ
ش

ْ
مَّ يَن

ُ
ث

 حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏
ٌ

ا حَدِيث
َ

بُو عِي�سَى هَذ
َ
الَ أ

َ
مَنُ ‏«‏ ‏.‏ ق السِّ

“ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্্ণণিত আছে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি যে যুগে 
যাদের মাঝে প্রেরিত হয়়েছি সেই যুগের আমার উম্মাতই হল শ্রেষ্ঠ; 
তারপর তাদের পরবর্্ততী যুগের লো�োক। বর্্ণনাকারী বলেন, তৃতীয় 
যুগের কথা বলা হয়়েছে কি-না তা আমি জানি না। তারপর এমন 
কিছু মানুষের আগমন ঘটবে যাদের নিকট সাক্ষষ্য চাওয়়া না হলেও 
তারা সাক্ষষ্য প্রদান করবে। তারা খিয়়ানাত করবে, আমানাত রক্ষা 
করবে না এবং তাদের মধ্্যযে মো�োটা দেহ বিশিষ্ট মানুষের বিস্তার 
ঘটবে”। [সুনানে আত-তিরমিজী : ২২২২]

رْنِي 
َ
مْ ق

ُ
يْرُك

َ
الَ خ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم ق  عَنْ النَّ

ُ
ث عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّ

ا بَعْدَ 
ً
ث
َ
لا

َ
وْ ث

َ
تَيْنِ أ

ْ
رَ ثِن

َ
ك

َ
دْرِي ذ

َ
 أ

َ
الَ عِمْرَانُ لا

َ
ونَهُمْ ق

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ث

 
َ
هَدُونَ وَلا

ْ
مَنُونَ وَيَش

َ
يُؤْت  

َ
ونَ وَلا

ُ
ون

ُ
 يَفُونَ وَيَخ

َ
يَنْذِرُونَ وَلا وْمٌ 

َ
مَّ يَجِيءُ ق

ُ
رْنِهِ ث

َ
ق
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নবী ও উম্মতের জন্্য স্বাক্ষী

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা কুরআনে বলেছেন,

سُوۡلُ  وۡنَ الرَّ
ُ
یَک وَ  اسِ  النَّ ی 

َ
عَل ءَ 

ٓ
هَدَا

ُ
وۡا ش

ُ
وۡن

ُ
تَک ِ

ّ
ل ا 

ً
سَط  وَّ

ً
ۃ مَّ

ُ
ا مۡ 

ُ
نٰک

ۡ
جَعَل لِکَ 

ٰ
ذ

َ
وَ ک

سُوۡلَ  بِعُ الرَّ
َّ
ت مَ مَنۡ یَّ

َ
 لِنَعۡل

َّ
 اِلَّا

ۤ
یۡهَا

َ
نۡتَ عَل

ُ
تِیۡ ک

َّ
 ال

َ
ۃ

َ
قِبۡل

ۡ
نَا ال

ۡ
هِیۡدًاؕ  وَ مَا جَعَل

َ
مۡ ش

ُ
یۡک

َ
عَل

انَ 
َ
ؕ  وَ مَا ک ُ ّٰ

ذِیۡنَ هَدَی اللّٰه
َّ
ی ال

َ
 عَل
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“আর এভাবে আমরা তো�োমাদেরকে এক মধ্্যপন্থী জাতিতে পরিণত 
করেছি, যাতে তো�োমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল 
তো�োমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন। আর আপনি এ যাবত যে 
কিবলা অনুসরণ করছিলেন সেটাকে আমরা এ উদ্দেশ্্যযে কেবলায় 
পরিণত করেছিলাম যাতে প্রকাশ করে দিতে পারি কে রাসূলের 
অনুসরণ করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ্‌ যাদেরকে 
হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়়া অন্্যদের উপর এটা নিশ্চিত কঠিন। 
আল্লাহ এরূপ নন যে, তো�োমাদের ঈমানকে ব্্যর্্থ করে দিবেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়়ালু”। [সূরা 

আল-বাকারাহ, আয়়াত : ১৪৩]

করুণাপ্রাপ্ত উম্মত

করুণাময় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়়া তায়়ালা কুরআনে 
কারীমের মধ্্যযে বলেছেন,
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